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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীবৃন্দ, 

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, 

বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তাবৃন্দ, 

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী, 

                        আসসালামু আলাইকুম। 

ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমীর শতবর্ষ পূর্তির এ শুভক্ষণে আমি বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক ও বর্তমান সদস্যসহ হেরিটেজ প্যারেডে অংশগ্রহণকারী সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।    
বিজয়ের এ মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে; ত্রিশ লক্ষ শহীদ, দু'লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনকে; যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনতে পেরেছি। 

আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, ২৫শে মার্চের কাল রাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের দেশপ্রেমিক অকুতোভয় পুলিশ সদস্যদের। যাঁরা জাতির পিতার আহবানে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। প্রায় শতাধিক পুলিশ সদস্য ঐ রাতে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন। 

এই একাডেমিতেও পাক বাহিনী ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। শহীদ হন ২৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশের অনেক সদস্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সেই পুলিশ সদস্যদের আত্মত্যাগ আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। 

মহান মুক্তিযুদ্ধে পুলিশ বাহিনীর এ অবদান দীর্ঘদিন যাবত যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। বর্তমান সরকার এ মহান আত্মত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীকে প্রথমবারের মত ‘স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১১' প্রদান করেছে। 
সুধিবৃন্দ, 
আমরা উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন এই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে সেন্টার অব এক্সিলেন্সে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি।         
জাতির পিতা স্বাধীনতার পর পরই একটি আধুনিক পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলেন। আমরা জাতির পিতা কর্তৃক প্রদত্ত আইজিপি'র র‌্যাংক ব্যাজ পুনঃপ্রবর্তন করেছি। পুলিশ বিভাগে ৫টি গ্রেড-১ পদ সৃষ্টির কাজ চলছে। এসআই/সার্জেন্ট পদকে ৩য় শ্রেণীর পদ হতে ২য় শ্রেণীতে এবং ইন্সপেক্টর পদকে ২য় শ্রেণীর পদ থেকে ১ম শ্রেণীর নন-ক্যাডার পদে উন্নীত করেছি। 
আমরা পুলিশের জনবল বাড়াতে ৭৩৩টি ক্যাডার পদসহ ৩২ হাজার পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যে ৪৬৫টি ক্যাডার পদসহ ২৫ হাজার ১৮৯টি নতুন পদ সৃজন সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে পুলিশের সামর্থ্য বেড়েছে। পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। 
আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, ২টি সিকিউরিটি ও প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন গঠন করেছি। পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) গঠনের জন্য মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে। 

বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন মোতায়েন করা হয়েছে। বিমানবন্দরের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য স্থায়ীভাবে প্রযুক্তি নির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 

এছাড়া বহুমাত্রিক অপরাধ মোকাবেলায় ট্যুরিস্ট পুলিশ, ক্যাম্পাস পুলিশ, মেরিন পুলিশ গঠনের কাজও এগিয়ে চলছে। আমরা প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনায় সম্প্রতি ৩০টি ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের মঞ্জুরী প্রদান করেছি। 
জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ পুলিশ অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করছে। নারী পুলিশের ‘Formed Police Unit' হাইতি ও কঙ্গোতে কাজ করছে। বাংলাদেশ শান্তি মিশনে পুলিশ প্রেরণকারী শীর্ষ দেশ। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের। 

সুধিবৃন্দ, 

মানবতা বিরোধী, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাধাগ্রস্ত করতে জামাত-শিবির মাঠে নেমেছে। পরিকল্পিতভাবে পুলিশ বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য ধৈর্য্য ও সাহসের সাথে এ অপতৎপরতা রোধ করে আইনের শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। 
 আমরা জঙ্গীবাদ দমন করেছি। ন্যাশনাল পুলিশ ব্যুরো অব কাউন্টার টেররিজমের একটি ইউনিট গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। স্বাধীনতা বিরোধীচক্রের অপতৎপরতা রোধ এবং জঙ্গীবাদ দমনে পুলিশের এ বিশেষায়িত ইউনিট কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। 

আমরা পুলিশ বাহিনীর জন্য ২ হাজার ৬৯১টি যানবাহন ক্রয় করেছি। ২টি হেলিকপ্টার ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৩৭টি থানা ও ৪ তদন্ত কেন্দ্রের জন্য ভবনসহ ৫৩টি বিভিন্ন ধরণের ভবন ইতোমধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। ২২টি ব্যারাক, ২৮টি থানা, ১৬টি তদন্ত কেন্দ্র, ৭টি র‌্যাব কমপ্লেক্স ও ৫০টি হাইওয়ে আউটপোষ্টের ভবনসহ বিভিন্ন ধরনের ১৫৮টি ভবন নির্মাণাধীন আছে। 

কর্তব্যরত অবস্থায় আহত হলে অনুদান সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা এবং নিহত হলে অনুদান ৩ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বিভিন্ন পদকের সম্মানীভাতাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। 
সুধিবৃন্দ, 

আমরা দেশে আইনের শাসনকে সমুন্নত রেখেছি। মানুষ আজ নির্বিঘ্নে, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ধর্মীয় উৎসবসহ সকল অনুষ্ঠান পালন করছে। 
বিএনপি-জামাত জোট ও পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশকে লুটপাট, নৈরাজ্য আর ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর চারদলীয় জোট সন্ত্রাস, হত্যা, নির্যাতন, চক্ষু উৎপাটন, মানুষকে পঙ্গু করে দেওয়াসহ দেশব্যাপী ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘন করেছিল। বাংলা ভাই, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা, সব জেলায় সিরিজ বোমা হামলা এসব জনগণ ভুলে নাই। গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। 
আমরা সেই অচলাবস্থা কাটিয়ে দেশকে আবার সামনের দিকে এগিয়ে নিচ্ছি। বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও আমরা খাদ্যপণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে পেরেছি। এ চার বছরে সরকারী ও বেসরকারী খাতে প্রায় ৮০ লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। ব্যাপক আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ৫ কোটিরও বেশী মানুষ নিম্ন বিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু আয় ৮৪৮ ডলারে উন্নীত হয়েছে। রিজার্ভ, রফতানি, রেমিটেন্স আয় এখন বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলের দ্বিগুণেরও বেশী। সাড়ে ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশ কমেছে । 
আমরা বিদ্যুৎ, জ্বালানী, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, কৃষি, তথ্য-প্রযুক্তিসহ সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করেছি। জনগণ এসবের সুফল পেতে শুরু করেছে। 

পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ, 

আমরা রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে নিয়ে কাজ করছি। এই লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মানবাধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানে  পুলিশ বাহিনীকে আরও সচেষ্ট হওয়ার আহবান জানাই। 

আসুন, আমরা সবাই মিলে নতুন প্রজন্মের কাছে একটি সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ উপহার দেই। 

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমীর তিন দিন ব্যাপী শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।  
...
